
যখন রােতর এক তৃতীয়াংশ পার হত, তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম দাঁিড়েয় বলেতন, “েহ েলাক

সকল! আল্লাহেক স্মরণ কর।

উবাই ইবন কা‘ব রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, যখন রােতর এক-তৃতীয়াংশ পার হেয় েযত,
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উেঠ দাঁড়ােতন এবং বলেতন, “েহ েলাক
সকল! আল্লাহেক স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) এবং তার সহগামী (দ্িবতীয় ফুৎকার)
চেল এেসেছ, আর মৃত্যু তার ভয়াবহতা িনেয় হািজর, মৃত্যু তার ভয়াবহতা িনেয় হািযর।” আিম
বললাম, ‘েহ আল্লাহর রাসূল! আিম আপনার উপর েবিশ েবিশ দুরূদ পিড়। অতএব, আিম আপনার প্রিত
দরূদ পড়ার জন্য (েদা‘আর) কতটা সময় িনর্িদষ্ট করব?’ িতিন বলেলন, “তুিম যতটা ইচ্ছা কর।”
আিম বললাম, ‘এক-চতুর্থাংশ?’ িতিন সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, “যতটা চাও।
যিদ তুিম েবিশ কর, তেব তা েতামার জন্য উত্তম হেব।” আিম বললাম, ‘অর্েধক (সময়)?’ িতিন

বলেলন, “তুিম যা চাও; যিদ েবিশ কর, তাহেল তা ভাল হেব।” আিম বললাম, ‘দুই-তৃতীয়াংশ?’ িতিন
বলেলন, “তুিম যা চাও (তাই কর)। যিদ েবিশ কর, তেব তা েতামার জন্য উত্তম।” আিম বললাম, ‘আিম

আমার (েদা‘আর) সম্পূর্ণ সময় দুরূেদর জন্য িনর্িদষ্ট করব!’ িতিন বলেলন, “তাহেল েতা (এ
কাজ) েতামার দশ্িচন্তা (দূর করার) জন্য যেথষ্ট হেব এবং েতামার পাপেক েমাচন করা হেব।”

[হাসান] [এিট িতরিমযী বর্ণনা কেরেছন। - এিট আহমাদ বর্ণনা কেরেছন।]

হাদীেসর  শুরুেত  আেলাচনা  করা  হয়  েয,  রােতর  এক-তৃতীয়াংশ  হেল,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহ
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ঘুম েথেক উেঠ দাঁড়ােতন এবং িতিন তার উম্মতেক অলসতা েথেক সতর্ক করেতন
এবং  আল্লাহর  পিরপূর্ণ  রহমেত  েয  সব  আমল  দ্বারা  তাঁর  সন্তুষ্িট  লাভ  হয়,  তার  ওপর  উৎসাহ
প্রদান কের বলেতন, “েহ েলাকসকল! আল্লাহেক স্মরণ কর। জবােনর দ্বারা ও অন্তেরর দ্বারা; যােত
িতিন তার উম্মতেক িযিকর বা আল্লাহর স্মরেনর কারেণ েবিশ েনক আমল করা ও অন্যান্য কাজ ছাড়ার
ওপর  প্রিতষ্িঠত  করেত  পােরন।  হাদীসিটেত  আেরা  রেয়েছ  েয,  একজন  প্রার্থনাকারীর  িকছু  এমন
েদা‘আ আেছ যা েস তার িনেজর জন্য কের। এমতাবস্থায় েস এ কাজ করেত পাের েয, তার যাবতীয় েদা‘আর
এক-তৃতীয়াংশ  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  ওপর  সালাত  েপশ  করায়  ব্যয়
করেব, িকংবা অর্েধকাংশ বা পুেরা অংশ জুেড়ই েস তা করেব অর্থাৎ পুেরা সমেয়ই েকবল রাসূেলর
ওপর  সালাত  পাঠ  করার  মাধ্যেমই  েদা‘আর  কাজ  সম্পন্ন  করেব।  েযমন,  িনেজর  জন্য  েদা‘আ  করার
পিরবর্েত  রাসূলুল্লাহর  ওপর  দুরূদ  পাঠ  করল।  রাসূলুল্লাহ  েথেক  প্রমািণত  হেয়েছ  েয,  “েয
ব্যক্িত তার ওপর একবার সালাত পড়েব আল্লাহ তার ওপর দশবার সালাত পাঠ কেরন।” হাদীসিট ইমাম
মুসিলম  স্বীয়  সহীহ  গ্রন্েথ  বর্ণনা  কেরেছন।  (১/৩০৬,  হাদীস  নং  ৪০৮)  এটা  েথেক  বুঝা  যায়  েয,
েকবল রাসূেলর ওপর সালাত েপশ করার সাওয়াবই তার জন্য যেথষ্ট হেব। এ কারেণই িতিন বেলন, তাহেল
েতা এ  কাজ  অর্থাৎ দরূদ পড়া েতামার দুশ্িচন্তার জন্য যেথষ্ট হেব এবং েতামার পাপও েমাচন
করা হেব। অর্থাৎ তুিমেতা আল্লাহর কােছ ক্ষিতর কারণ দূর করেত চাইছ, যা েতামার দুশ্িচন্তা
বাড়ায়  এবং  েতামােক  গুনােহ  বাধ্য  কের।  িকন্তু  যখন  তুিম  েদা‘আর  পিরবর্েত  দুরূদ  পড়েল  তখন
েতামার  আসল  উদ্েদশ্য  হািসল  হেয়  েগল।  হাদীসিটর  উদ্েদশ্য  এও  হেত  পাের  েয,  েদা‘আর  মধ্েয
রাসূলেক তার ওপর দরূদ পােঠর মাধ্যেম শরীক করেব। ফেল েযন েস বলল, যখনই আিম আমার জন্য েদা‘আ

https://sunnah.global/hadeeth/


করব,  আপনার  ওপরও  দুরূদ  পাঠ  করব।  এ  কথা  প্রমাণ  কের  না  েয,  েদা‘আ  বাদ  িদেয়  শুধু  পুেরা  সময়
রাসূেলর ওপর সালাত েপশ করায় সীমাবদ্ধ থাকেব। বরং দুেটাই করেব; এর মাধ্যেম সব হাদীেসর ওপর
আমল করা সম্ভব হেব।
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